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রচনা 
ুঈনুদদীন শামী হাফিযাহুল্লাহ 


প্রথম প্রকাশ 
পহেলা রবিউল আখির ১৪৪৫ হিজরী 
১৬ ই অক্টোবর ২০২৩ ঈসায়ী 


স্বত্ব 

সকল মুসলিমের জন্য সংরক্ষিত 
অনুবাদ 

আল-হিকমাহ অনুবাদ টিম 


* প্রকাশক 
আল-হিকমাহ মিডিয়া 


[৩] 


এই বইয়ের স্বত্ব সকল মুসলিমের জন্য সংরক্ষিত। পুরো বই, বা কিছু অংশ 
অনলাইনে (পিডিএফ, ডক অথবা ইপাব সহ যে কোন উপায়ে) এবং অফলাইনে 
(প্রিন্ট অথবা ফটোকপি ইত্যাদি যে কোন উপায়ে) প্রকাশ করা, সংরক্ষণ করা 
অথবা বিক্রি করার অনুমতি রয়েছে। আমাদের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই৷ 
সংযোজন, বিয়োজন করা যাবে না। 


- কৰ্তৃপক্ষ 
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মুঈনুদ্দীন শামী হাফিযাহল্লাহ 
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হামদ ও সালাতের পর! 


দুঃখ ও ভ 


রাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে এই লাইনগুলো লিখছি। এই লেখায় হৃদয়ের রক্ত 


এবং চোখের অশ্রুও যুক্ত হয়েছে। প্রতিটা মুহূর্তেই বেদনা বেড়ে চলেছে। বেদনাটা 


এমন যে, কখনও কখনও হাঁটুর মাঝে মাথা চেপে ধরে চিন্তা করি, যদি এভাবেই 
ভাবতে থাকি এবং এই দুঃখ-বেদনার সমাধানের কোনো উপায় না ভাবি, তাহলে 


আমার হৃদয় ও মনের অবস্থা কী হবে? 


তাই, এই কথা মাথায় রেখে এই কয়েকটি লাইন লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মনে হল 


সময়ের দ 


ব অনুযায়ী সচেতন হয়ে কিছু দিকনির্দেশনা ভাবা এবং লেখা জরুরী। 


কিন্তু অ 


র আবেগ প্রবল হয়ে আছে। তখন ভাবলাম যে, দিকনির্দেশনায় 


আবেগপ্রব 


ণ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যার আবেগ নেই সে তো উদাসীন। আর এই 


উদাসীনত 


র একটা বড় মাত্রা হল আত্মমর্যাদাহীনতা। এমন ব্যক্তির সামনে তার 


প্রিয়জনকে কেটে ফেলা হলেও সে উঠে দাঁড়ায় না। এমন দৃষ্টান্ত পশু জগতেও 


বিরল! 


[৫] 


(17১4৬ 


আজকের এই পরিস্থিতিতে কোনো নাদান তথা অজ্ঞ লোক ছাড়া এমন কেউ নেই, 
যে আমার দুঃখের কারণ জানে না। এ দুঃখ-বেদনা শুধু আমার নয়, এটা সমগ্র 
উম্মাহর দুঃখ-বেদনা। আজ মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্য, এমনকি তরুণরাও এ 
বিষয়ে অবগত। গতকাল রাতেও কম বয়সী দুই কিশোরীকে ফিলিস্তিনের শোকে 
হাত তুলে দোয়া করতে ও কাঁদতে দেখেছি। এ সময়ের তরুণ-তরুণী এই কবিতার 
মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে: 


“কারো দেহে জখম হলে ছটফট করি আমরা সবে, 


সারা বিশ্বের দুঃখ সবই আছে আমাদের হদয়ে।” 


বৃদ্ধ কিংবা যুবক, শিশু অথবা বড়, পুরুষ বা মহিলা আমার জানা মতে এমন কেউ 
নেই, ইসরাঈলের আগ্রাসনে যাদের কলিজায় জখম হয়নি। আমি ভাবতাম তার 
কিভাবে এমন ঈসায়ী (খ্রিস্টান) হবে, যে কিনা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস 
সালামকে দেখে ঈমান নিয়ে আসবে। কম্পিউটারের স্ক্রিনে ফিলিস্তিনের উপর 
আগ্রাসন দেখে কয়েকজন খিস্টান ফিলিস্তিনের মুজাহিদীনের পক্ষে কথা বলায় 
আমার মনে হয়েছিল যে, হয়তো তাদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে, যার 
ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হবে। সারকথা হলো এই যে, আজ সকল বিবেকবান মানুষ 
ইসরাঈলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের সাথে আছে। 


আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদীন এবং তাদের মতো অন্যান্য ফিলিস্তিনি 
মুজাহিদদের সাহসিকতা, আত্মত্যাগ, আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতের প্রতি মুহাববত, 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও কিতালের আগ্রহ, জীবনবাজি রাখা ও বীরত্বের যতই 
প্রশংসার করা হবে তা কম হবে। তারা এমন এক ফিদায়ী যুদ্ধের কাহিনী যুক্ত 
করেছে, যার নজির ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যায়। 


হাজার হাজার ফিদায়ী মুজাহিদ আকাশ পথ ও স্থল পথে দখলদার ইহুদীদের 
সীমানা অতিক্রম করে তাদের বিশ্রামস্থল ও দুর্গে প্রবেশ করেন। এই শক্ররা 
কখনোই কল্পনাও করেনি যে, তারা তাদের দুর্গে আক্রান্ত হবে। জীবনের প্রতি 


[৬] 


সবচেয়ে বেশি আসক্ত “আয়রন ডোমের নিচে নিশ্চিন্ত মনে বসবাসকারী 
ইহুদীদেরকে আযাবে ইলাহী “তুফানুল আকসা’ এমন আচ্ছন্ন করেছিল, ঠিক 
যেভাবে আদ ও সামুদ জাতিকে আযাবে ইলাহী আচ্ছন্ন করেছিল। “আয়রন 
ডোমের’ নিচে বসবাসকারী লোকেরা শান্তিতে ঘুমাচ্ছিলো। তাদের অস্ত্র, শক্তি এবং 
“আয়রন ডোমে’ তাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তারা বলতো, এখানে মৃত্যুর কি 
কাজ? আমাদের কাছে বিশ্বের সেরা “আয়রন ডোমের’ প্রযুক্তি রয়েছে 
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অর্থঃ “আমাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী কি আর কেউ আছে?” (সূরা ফুসসিলাত 
৪১:১৫) 


আদ ও সামুদের মতো তারাও ভুলে গিয়েছিল যে, (8958 (এ 4 9১) “যে 
আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের থেকেও বেশি ক্ষমতাবান।” (প্রাগুক্ত) 
বরং ক্ষমতা তাঁরই এবং তাঁর শাস্তিও অত্যন্ত কঠিন। তিনি বলেন: 


(51521 4৮5 এ] bls bet 4 BEE 


অর্থঃ “যাবতীয় ক্ষমতা শুধু আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে 
কঠিনতর।” (সূরা বাকারা ০২: ১৬৫) 


অতঃপর তিনি এ খোদায়ী শাস্তির বর্ণনাও দিলেন; আমার মুজাহিদ বান্দা! আমি 
তোমাদের উপর যুদ্ধ করা ফরয করে দিয়েছি, সুতরাং (29135) “তাদের সাথে 
যুদ্ধ কর” (7৫1০ 4১০5 ৯১৯৪ 4০3৬ 20 ৫১4) “তোমাদের সৃষ্টিকর্তা 
আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দিবেন, তাদেরকে লাঞ্চিত করবেন এবং 
তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন।” আর এই কাফেরদের জুলুম ও 


অত্যাচারে তোমাদের অন্তর যে আগুনে জ্বলছে, আল্লাহ এই কষ্টেরও অবসান 
ঘটাবেন, খুশি ও আনন্দ তোমাদেরই হবে - 


[৭] 


(০৮০৯১ 29৪9১4০৮৮84) 


“এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।” (সুরা তাওবা ০৯: ১৪) 


প্রকৃতপক্ষে, এশী নির্দেশাবলীর আলোকে এই সম্মানিত মুজাহিদদের প্রশংসা যতই 
করা হবে তা কম হবে। তবে তাদের প্রশংসার জন্য এর চেয়েও বড় একটি দিক 
আছে। 


এই মুজাহিদরা আসবাবের স্বল্পতা সত্তেও সারা বিশ্বে ঈমানদারদের উপর একটি 
হুজ্জত কায়েম করেছে। তারা কর্মের ভাষায় এবং মুখের ভাষায়ও বলেছে: 


“হে মুসলিম জাতি! 


আমাদের রক্তে তোমাদেরকে একটি অনুরোধ লিখে যাই, 


আমাদের উপর যা ফরয ছিল তা আমরা করেছি আদায়, 


বাকি কাজের দায়িত তোমাদের উপর বতায়।” 


হে মুসলমান! 


দেখুন, আসবাব স্বল্পতা ও সঙ্কটের মাঝেও আমরা আবাবীলরা জামানার 
আবরাহার উপর নিক্ষেপ করার জন্য নুড়ি পাথর জমা করেছি। এখন যখন 
সাধ্যানুযায়ী প্রস্ততি সম্পন্ন হয়েছে, আমরা আবাবীলের মতো বিশ্বের সবচেয়ে ঘৃণ্য 
ও নিকৃষ্ট প্রাণীদের উপর আক্রমণ করেছি। আপনারা আমাদেরকে প্যারাসুটে ঝুঁলে 
ইসরাঈলিদের উপর পড়তে দেখবেন। আমাদের মালিক আল্লাহ আমাদেরকে 
“আয়রন ডোমের” মোকাবেলায় “আয়রন ডোম’ তৈরি করার আদেশ দেননি। তিনি 
আমাদের বলেছেন, যতটা সম্ভব তাদের সাথে লড়াই করার জন্য শক্তি সংগ্রহ 
করতে - 


(2৪ ০৪২০০ এ জ্বি) 


[৮] 


অর্থঃ “আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার 
নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে।” (সূরা আনফাল ০৮: ৬০) 


তাই আমরা সেই প্রস্তুতি নিয়েছি। এই সাধ্যানুযায়ী প্রস্তুতির ফলাফল দেখুন, বিশ্বের 
সবচেয়ে ভয়ঙ্কর গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ এবং তাদের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক 
ঘুণাক্ষরেও এর খবর পায়নি। মাত্র অল্প কয়েকদিনের জমানো সরঞ্জাম দ্বারা দেড় 
হাজার ইহুদীকে তাদের “আয়রন ডোমের’ নিচে, তাদের ঘুমের ঘরে হত্যা করা 
একটি অলৌকিক ঘটনা থেকে কম নয়! 


ফিলিস্তিনের মুজাহিদদের প্রশংসা করতে হবে, ফিলিস্তিনের মুসলমানদের জন্য 
ক প্রকাশ করতে হবে, তাদের পক্ষে মিছিলও করতে হবে। কিন্তু এসব আসল 
কাজ নয়। আসল দাবি তো গত দশ দশক থেকেই আছে। যখন ব্রিটিশ ক্রুসেডার 
জেনারেল “আ্যালেন বি’ বাইতুল-মাকদিসে প্রবেশ করেছিল, সেই দিন থেকে 
এখনও আমাদের উপর দায়িত্ব হয়ে আছে, সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহিমাহুল্লাহর 
উত্তরসূরিরা ক্রুসেডার ও জায়নিস্ট বাচ্চাদেরকে তাদের রক্তে ধুয়ে কুদসের ভূমি 
মুক্ত করবে। যদি আমরা উম্মতে মুসলিমা এই কাজটি করতাম, এই কাজের জন্য 
প্রস্তুত হতাম, তাহলে পৃথিবীর মানচিত্র আজ এতটা ভয়াবহ হতো না। পৃথিব 
মানচিত্রে ইসরাঈলের মতো নাপাক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকতো না। 


A 


অবশ্য মুসলিম উন্মাহর উপর আন্দালুসের (স্পেনের) পতনের পর থেকে জিহাদ 
ফরযে আইন”? হয়ে আছে। সুতরাং জিহাদের এই ফরয প্রতিদিন না, বরং প্রতি 
মুহূর্তেই বেড়ে চলেছে। আন্দালুসের পতনের পর খিলাফতে উসমানিয়ারও পতন 
ঘটেছে। তার আগে এবং পরের সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস ও ভূগোল, 
এমনকি মুসলিমদের দীনও (দীন কায়েম ও শরীয়াহ আইন বাস্তবায়নের অর্থে) 
উপনিবেশের নতুন যুগে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। 


১ শহীদ শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ-এর “ঈমান আনার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয আইন’ 
নামক কিতাবটি দ্ৰষ্টব্য 


[৯] 


মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন সহ প্রতিটি অঞ্চল - কোথাও 


পর্তুগাল, কোথাও ফ্রান্স, কোথাও ব্রিটিশ, কোথাও ডাচ, কোথাও জার্মান এবং 


ইতালিয়ানদের হাতে দখল হয়ে আছে। ক্রুসেডার ও জায়নিস্টদের বাচ্চারা কুদসের 


ভূমি দখল করেছে। অতঃপর একজন ব্রিটিশ জেনারেল সিরিয়ায় সালাহুদ্দীন 


আইয়ুবী রহিমাহুল্লাহর কবরে আঘাত করে বলেছিল, “সালাহুদ্দীন! আমরা আবার 


এসে গেছি।’ 


অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে 
দেখা গেছে। 


রামাইনের ভূমিতে ক্রুসেডার এবং জায়নবাদীরা চতুর্দিক ঘিরে ফেলেছে। মসজিদে 
রামের কয়েক কিলোমিটার দূরে আমেরিকান সৈন্যরা ঘাঁটি তৈরি করেছে। 


এক ইহুদীকে ঘুরতে 


হারামের পবিত্র ভূমির অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, “হারামের বাসিন্দাদের 


অসতর্কতার কারণে তাদের পদচিহ্ন দ্বারা হারামের অসন্মান হচ্ছে”। যারা 


নিজেদেরকে হারামাইন শরীফাইনের “মুতাওয়াল্লী” হওয়ার দাবি করে, তারাই এক 
ধর্মহীন দুশ্চরিত্রা-নির্লজ্জ মহিলাকে ডেকে এনে ২০২৩ সালের এই আগস্ট 


মাসের শেষ তারিখে প্রকাশ্যে শিরক করার আহ্বান করেছে। আল্লাহর পরিবর্তে 


দেব-দেবীর উপাসনার দাওয়াত, এটা আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করা এবং সকল নবী 


আলাইহিমুস সালামের দাওয়াতকে অবজ্ঞা ও প্রলাপ সাব্যস্ত করার নামান্তর। 


অতঃপর আজ ইসরাঈলের বিরুদ্ধে গাজার জনগণের যুদ্ধ এবং তার পরে 


ইসরাঈল কর্তৃক গাজার নিরীহ জনগণের উপর সবচেয়ে তীব্র বোমাবর্ষণ অব্যাহত 


আছে। পারমাণবিক বোমা না ফেললেও গাজা হিরোশিমা ও নাগাসাকির দৃশ্য ধারণ 


করেছে। 


শরীয়তের আলোকে জিহাদ ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে, প্রতিটি 


ঘটনার সাথে সাথে 


ফরযে আইনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আজ মুস 


লম উম্মাহর প্রতিটি 


সদস্যের উপর, সে পুরুষ হোক অথবা নারী, অতীতের 


তুলনায় অধিকতর 


তীব্রতার সাথে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে আছে। এই ফরযে আইন আদায়ের 


উদ্দেশ্য শুধু পবিত্র স্থানসমূহ রক্ষা করা, ইসলামী ভূ 


[১০] 


ম পুনরুদ্ধার করা, 


মুসলমানদের সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং আল্লাহর দীনের কালিমা সুউচ্চ 
হওয়াই নয়, বরং এই সবকিছুর আগে আল্লাহর দরবারে আমাদের নিজেদেরকে 
দায়িত্ব মুক্ত করাই হল আসল উদ্দেশ্য। তা এভাবে যে, হে মালিক! আমাদের যা 
দায়িত্ব ছিল, আমরা তা সাধ্য মতো পালন করেছি এবং দায়িত্ব পালন শেষে আমরা 
আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি, এখন আমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন 
হওয়া থেকে রক্ষা করুন এবং আপনার রহমতের চাদরে ঢেকে দিন। 


আজ ফিলিস্তিনে চলমান যুদ্ধ, গাজার স্থল, আকাশ ও সমুদ্র অবরোধ, গাজায় ত্রাণ 
সামগ্রী প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা, বিদ্যুৎ ও পানি বন্ধ, তারপর আগুন, গোলা-বারুদ ও 
ফসফরাসের বিষাক্ত বৃষ্টি এবং এর পরিণতিতে আড়াই হাজার (বর্তমানে ৮ হাজার 
ছাড়িয়েছে) মুমিনের শাহাদাত এবং ৯,০০০ আহত হয়েছে। (বর্তমানে ২০ হাজার 
ছাড়িয়েছে) [44581 55 ২ ০৯৯ ২9] 


এসব কারণে আজ সারা বিশ্বের মুসলমানের উপর (মুসলিম জনগণ, উলামায়ে 
কেরাম ও ইসলামের মুজাহিদগণ সহ সকলের উপর) অতীতের তুলনায় আরও 
ভারী দায়িত্ব এসে গেছে। যদি মুসলিম দেশের শাসকদের মধ্যে সত্যিই ঈমান থাকে, 
তবে আজ ফিলিস্তিন ইস্যু তাদের ঈমানী দাবির প্রমাণ চাইছে। আজ সময় এসেছে 
ঈমান ও নিফাকের তাঁবু আলাদা হওয়ার। 


বাইশ বছর আগে ৯/১১-এর রূপে পার্থক্যের একটি দিন ঈমান ও কুফরের 
শিবিরগুলো আলাদা করার মাধ্যম হয়েছিল এবং মুসলমানরা কাফেরদের নেতা 
আমেরিকার বিরুদ্ধে একটি স্পষ্ট যুদ্ধে নেমেছিল। ঠিক একইভাবে আজকের 
পার্থক্যের দিন হল “তুফানুল আকসা*র যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ঈমান ও নিফাকের তাঁবু 
আলাদা করার মাধ্যম হবে, ইনশাআল্লাহ। আজকের এই যুদ্ধের কারণে ভিতরে 
ঈমান না কুফর তা প্রকাশ হয়ে যাবে। 


[১১] 


ফিলিস্তিন সমস্যা বিশ্বের উল্লেখযোগ্য স্পষ্ট সমস্যা কিংবা কয়েকটি স্পষ্ট যুদ্ধের 
মধ্যে একটি, যেখানের জিহাদকে সেক্যুলার লোকেরাও “স্বাধীনতা যুদ্ধ” হিসাবে 
জানে এবং স্বীকার করে। গোটা বিশ্ব (শরীয়াহ মানদণ্ডে নয়) ফিলিস্তিনের সমস্যার 
সমাধান দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমঝোতার আকারে দেখতে চায়। আবার বিশ্বের অধিকাংশ 
মানুষ ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলনকে বৈধ মনে করে। 


০১ 


কিন্তু ফিলিস্তিনের মুজাহিদীনরা যখন তাদের শরয়ী দায়িত্ব আদায় করা এবং ধর্মীয়, 
যৌক্তিক ও নৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে 'তুফানুল আকসা"র যুদ্ধ শুরু করে 
তখন আমেরিকা এবং পুরো ইউরোপ এই যুদ্ধকে “টেরোরিজম” 
(সন্ত্রাসবাদ/জঙ্গিবাদ) নাম দেয়! কারণ এতে ইসরাঈল জুড়ে ইসরাঈলি 
মহিলাদেরও টার্গেট করা হয়েছিল। অথচ বাস্তবতা হল, এই যুদ্ধে যে সমস্ত 
মহিলারা নিহত বা বন্দী হয়েছিল তারা সবাই ইসরাঈলি সেনাবাহিনীতে কাজ করত 
বা চাকরি করতো। ইসরাঈলের প্রতিটি পুরুষ বত্রিশ মাস (আড়াই বছর) এবং 
মহিলারা চব্বিশ মাস (দুই বছর) ইসরাঈলি নিরাপত্তা বাহিনীতে চাকরি করে। 


পবিত্র শরীয়ত সামরিক ও বেসামরিকের আধুনিক সংজ্ঞায় বিশ্বাসী নয়। পবিত্র 
শরীয়তের মানদণ্ডে যুদ্ধ করার ক্ষমতা সম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিকে 'হরবি', 
“মুকাতিল” তথা যোদ্ধা বলা হয়। তবে এতে এমন বয়স্ক ব্যক্তিরাও অন্তর্ভূক্ত 
রয়েছে যারা যুদ্ধে সক্ষম নয় কিন্তু মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা 
রাখে। তবে এ হুকুমের বাহিরে সন্ন্যাসী, উপাসক ও পুরোহিত যাদের যুদ্ধের সাথে 
কোনো সম্পর্ক নেই এবং নারী ও শিশু ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত কিন্ত ইসরাঈলি 
সেনাবাহিনীতে ইসরাঈলের সাধারণ নারীরাও সেবা দিয়ে থাকে। ইহুদীদের ছোট 
শিশুরা হরবি নয়, তবে এ বিষয়টি মনে রাখবেন যে, তারা সকলে আধুনিক অস্ত্রের 
প্রশিক্ষণ স্কুলেই গ্রহণ করে। ইন্টারনেটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছবিগুলো এর 
প্রমাণ 


যে দেশে ছোট বাচ্চারা পর্যন্ত অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নেয়, সেখানের নারীরা অবশ্যই অস্ত্র 
চালাতে জানে। তা সত্তেও ইসলামের মুজাহিদগণ তাদের উপর হাত তুলেনি, বরং 
এই ইহুদী নারীদের ইজ্জত-সম্ভ্রমও তারা রক্ষা করেছে। এ রকম দশটি ভিডিও 


[১২] 


জনসম্মুখে এসেছে, যেখানে ইসলামের মুজাহিদীনরা নারী ও শিশুদের প্রতি করুণা 
দেখিয়েছেন। সেখানে তাদের বলতে শোনা যায় যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যুদ্ধের সময় নারী ও শিশুদের হত্যা করতে 
নিষেধ করেছেন। খোদ ইহুদী নারীদের এমন বিবৃতি ও সাক্ষাৎকার এসেছে, 
যেখানে তারা মুজাহিদীনের নৈতিকতা ও ভালো আচরণের প্রশংসা করেছে। 


অন্যদিকে ইসরাঈলি এক বৃদ্ধের ভিডিও সংবাদ সংস্থাগুলো প্রচার করেছে, 
যেখানে পঁচানববই বছরেরও বেশি বয়সী ইসরাঈলি বৃদ্ধ আজকের যুদ্ধে অংশ 
নিয়েছে এবং বলেছে যে, মুসলমানদের যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা কর। 
ইসরাঈল হল বিশ্বের এমন আদর্শিক ও ধর্মীয় রাষ্ট্র; যেখানে বসবাসকারী প্রতিটি 
ইহুদীই দখলদার ও ছিনতাইকারী। দখলদার ও ছিনতাইকারীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা 
যুদ্ধের অনুমতি তো আমেরিকার গোলাম জাতিসংঘও দেয়। পূর্ব তিমুর, দক্ষিণ 
সুদান এরই উদাহরণ। 


ফিলিস্তিনের মুজাহিদীন তাদের নিপীড়িত মুসলিম জাতির প্রতিশোধ নিয়েছে এবং 
তাদের নিরপরাধদের জীবন রক্ষাকারী ওষুধের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী 
ইসরাঈলের উপর পাল্টা আক্রমণ করেছে। এই হামলাকে আমেরিকা, ব্রিটেন, 
ফ্রাক্স এবং ইসরাঈলসহ ইউরোপীয় দেশগুলো “সন্ত্রাসবাদ” হিসেবে ঘোষণা 
করেছে। 


পশ্চিমাদের পরিশ্রমের কারণে আমাদের মুসলমানদের মাঝে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা ও 
ব্যাখ্যা নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও ইউরোপ ও আমেরিকায় সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা ও 
পরিচয় খুবই স্পষ্ট। ৯/১১ এর হামলা সন্ত্রাসবাদ, মোল্লা উমর রহিমাহুল্লাহ, উসামা 
বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ, আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ, আহমাদ ইয়াসীন 
রহিমাহুল্লাহ, আব্দুল আজীজ রান্টিসি রহিমাহুল্লাহ সবাই সন্ত্রাসী এবং তাঁদের 
কর্মকাণ্ড সন্ত্রাসবাদ। 


ইসরাঈলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধও সন্ত্রাসবাদ। 
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আজকের যুদ্ধ “তুফানুল আকসা" সন্ত্রাসবাদের দর্শনের মুখোশ খুলে দিয়েছে। 
আমেরিকাই সকল নষ্টের মূল 


তুফানুল আকসা*র যুদ্ধের পরে যেভাবে আমেরিকা তার মিত্রদের (বিশেষ করে 
ফ্রান্স এবং গ্রেট ব্রিটেন) সহ ইসরাঈলকে রক্ষা করার জন্য ছুটে এসেছে, তাতে 
এটা স্পষ্ট যে ইসরাঈল নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম। “আয়রন ডোম’ও 
আমেরিকার সরবরাহ করা। 


২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমেরিকা ইসরাঈলকে ১৫০ বিলিয়ন ডলার 
সহায়তা দিয়েছে। ২০০৯ সাল পর্যন্ত শুধু সামরিক সহায়তা হিসাবে ইসরাঈলকে 
প্রতি বছর ২.৬৭ বিলিয়ন ডলার করে দেওয়া হয়েছিল। ২০০৯ থেকে ২০১৯ 
সাল পর্যন্তের জন্য এই বার্ষিক সাহায্য তিন বিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি করা হয়েছিল। 
অতঃপর ২০১৯ সালে বার্ষিক সাহায্য তৃতীয়বার বাড়ানো হয়, এবং এখন 
আমেরিকা প্রতি বছর ইসরাঈলকে সামরিক সহায়তা হিসাবে ৩.৮ বিলিয়ন মার্কিন 
ডলার দিচ্ছে। অর্থাৎ ১৯৯৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত আমেরিকা ইসরাঈলকে 
৭১.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার শুধু সামরিক সহায়তাই দিয়েছে।২ 


পূর্বেকার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বাইতুল মাকদিস পরিদর্শন করে আল-কুদস 
(জেরুজালেম)কে ইসরাঈলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সাথে মার্কিন 
দূতাবাস জেরুজালেমে স্থানান্তরেরও ঘোষণা দিয়েছিল। 


আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের একটি কথা আজ বেশ প্রসিদ্ধ। যেখানে 
সে ২০২২ সালের অক্টোবরে বলেছিল যে, "যদি ইসরাঈল না থাকতো তবে 
আমাদেরকেই একটি ইসরাঈল উদ্ভাবন করতে হত।” (If there was no 


Israel we’d have to invent 0176.)৩ 


2 US Foreign Aid Israel (https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf) 
3 The New Arad 
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এই আমেরিকাই ইসরাঈলের সবচেয়ে বড় সমর্থক। একটু চিন্তা করে দেখুন; 
ইসরাঈলি ভূখণ্ডে ১০০০ ফিদায়ী মুজাহিদীনের প্রবেশ এবং আক্রমণের কারণে 
আমেরিকা তার নৌবহর, ব্রিটেন তার দুটি যুদ্ধজাহাজ এবং আকাশ নজরদারি 
ব্যবস্থা ইসরাঈলকে দান করেছে। এটা এ ব্রিটেন, যেটি তার ইতিহাসের গভীরতম 
রাজনীতিক ও আর্থিক সংকটের মুখোমুখি। এ আমেরিকা, যার বর্তমান প্রেসিডেন্ট 
আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে দুর্বল রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব বলে গণ্য হয়। আমেরিকা 
তার জনগণের ট্যাক্সের টাকায় তার জনগণের জন্য চিকিৎসা সুবিধা ও কর্মক্ষেত্র 
তৈরি না করে বরং দখলদার ইসরাঈলের নিরাপত্তায় তাদের ট্যাক্সের অর্থ ব্যয় 
করছে। 


ফিলিস্তিনের জনগণকে কিভাবে সাহায্য করবেন? 


ফিলিস্তিনের জনগণের সাহায্য মূলত ইসলাম ও মুসলমানের সাহায্য, প্রথম 
কিবলার সাহায্য ও পরকালের পুঁজি। অবশ্য ফিলিস্তিনের জনগণকে নানাভাবে 
সাহায্য করা যেতে পারে। সেগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য কিছু এই হতে পারে: 


প্রথমে সবচেয়ে বড় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ! 


ইসরাঈলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ, হামলা তথা জিহাদ ফী 
সাবীলিল্লাহ ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি কঠিন বিষয়। কারণ তথাকথিত 
ইসরাঈলের একদিকে সমুদ্র এবং তিন দিকে আরব দেশ, যাদের শাসকরা 
আমেরিকার পুতুল ও গোলাম। তাই ইসরাঈলের বিরুদ্ধে মুসলমানরা সেই কাজ-ই 
করতে পারে, যা “তুফানুল আকসা*র রূপে “কাতাইৰ আল-কাসসাম” এর 
মুজাহিদীন করেছে। কাতাইৰ আল-কাসসামের মুজাহিদীনকে হাজার বার 
মোবারকবাদ জানাই; কিন্তু আমরা জানি যে, দখলদার ইসরাঈলকে শেষ করার 
জন্য যে সকল যুদ্ধের প্রয়োজন, তার মাঝে “তুফানুল আকসাস্ই প্রথম 
সিদ্ধান্তমূলক এবং বড় যুদ্ধ। কিন্ত এই ধরনের যুদ্ধ ইসরাঈলকে (যার পিছনে বড় 
তাগুত আমেরিকা দাঁড়িয়ে আছে) অবশ্যই দুর্বল করবে, কিন্তু উৎখাত করতে 
পারবে না। 
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৬ এতদসত্বেও যারা ফি 


লিস্তিনের জনগণকে আর্থিক ও শারীরিকভাবে 


সরাসরি সাহায্য করার 


পথ খুঁজে পান, তাদের উচিত তাদের জীবন ও 


সম্পদ দিয়ে সাহাষ্য-সহায়তা করা। 


ইসলামের মুজাহিদীন যেখানে যেখানে জিহাদের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন, 


যেমন- পাকিস্তান, কাশ্মীর ও বাংলাদেশ, ইয়েমেন, মালি, আলজেরিয়া, 


সিরিয়া, সোমালিয়া ইত্যাদিতে, তাদের উচিত- সেসব জায়গায় তাদের 


জিহাদী শক্তি বৃদ্ধি করা। তাদের জিহাদে আরও গতি সঞ্চার করা ও 


শক্তি আনয়ন করা। তাদের আরও উচিত- নিজস্ব জমি এবং নিয়ন্ত্রণাধীন 


অঞ্চলগুলিকে জিহাদী 


কেন্দ্রে পরিণত করা। আমেরিকা ও ইসরাঈলের 


নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের অধীনে বিশ্বব্যাপী কুফরী সরকারকে উৎখাত 


করার জন্য “স্থানীয় জি 


হাদকে বৈশ্বিক জিহাদের সমর্থকে' পরিণত করা। 


* আজ ইসলামী বিশ্বের 


শাসকদের রীতি-নীতি সবার সামনে প্রকাশিত। 


এই শাসকরা এবং তাদের সেনাবাহিনীর অবস্থা এমন যে, আজ তারা 


উদ্যমী ও সাহসী মুসলমানদেরকে ইহুদীদের উপর আক্রমণ করা থেকে 


বিরত রাখছে! 


এরাই হল তথাকথিত সেই সকল শাসক; যারা কোথাও ইহুদীদের 


সবচেয়ে বড় সমর্থক 


ও পৃষ্ঠপোষক আমেরিকার ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা। 


আবার কোথাও নিজে 


দের ভূমিতে আবদুল আজীজ বিমান ঘাঁটি, শাহ 


ফাহাদ বিমান ঘাঁটি, শাহ খালিদ বিমান ঘাঁটি এবং কোথাও আল উদেদ 


বিমান ঘাঁটি তাদেরকে দিয়ে দেয়। এই বিমান ঘাঁটি ব্যবহারকারীদের 


খরচও মুসলমানদের সম্পদ “খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস’ দ্বার 


ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর এরাই নিজেদের সৈন্য ব্যবহার করে ব 


কোথাও তাদের বি 


ন ঘাঁটি থেকে বিমান উড়িয়ে উন্মাহর শ্রেষ্ঠ 


মানুষদের (মুজাহিদীনে 


র) উপর বোমা ফেলার সুযোগ-সুবিধা করে দেয় 


তাই ইসলামী বিশ্বের স 


কল মুসলমানের কর্তব্য হলো- তাদের শাসকদের 


বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো 


এবং কার্যকর গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের 
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দেশের শাসকদেরকে আমেরিকা ও ইসরাঈলকে সমর্থন বন্ধ করতে বাধ্য 
করা। 
সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মুসলমানদের জন্য 
ইসরাঈলে পৌঁছানো কঠিন। কিন্তু ইসরাঈলের সবচেয়ে বড় মদদদাতা 
আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের স্বার্থ, 
আমেরিকা ও ইউরোপসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাই 
পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে, যেখানেই কোনো ইসরাঈলি, আমেরিকান, 
ব্রিটিশ, ফরাসি অথবা ইসরাঈলের সমর্থক অন্য কোনো ইউরোপীয়ানকে 
পাওয়া যাবে, তাকে সেখানেই হত্যা করা উচিত। আজকের বিশ্ব একটি 
বৈশ্বিক মঞ্চ, যেখানে সকলের স্বার্থই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। 
ইহুদীরা একটি পবিত্র ভূমির বিশ্বাস লালন করে। তাই তারা নীল নদ ও 
ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করতে চায়। কিন্ত ইসরাঈলের 
সমর্থকদের ক্ষেত্রে এমন কোনো পবিত্র স্থান নেই। তাই তারা সারা বিশ্বে 
বিদ্যমান। যদি আমেরিকা, ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে ইসরাঈলের 
সামরিক বাহিনীকে সমর্থন করতে ইহুদীরা জাহাজ ভরে ভরে আসতে 
পারে, তবে কেন আমেরিকা, ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়ায় এদের পুরুষ ও 
নারী সৈন্যদেরকে টার্গেট করে জাহান্নামে পাঠানো হবে না? এছাড়া 
আমেরিকানদের উপর এমন আঘাত এবং এমন যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে হবে 
যা আমেরিকানদেরকে ইসরাঈলকে সমর্থন ও রক্ষা করার চিন্তা করার 
কথা ভুলিয়ে দিবে। 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৈনিক হও! ...বিশ্বময় 
সেনাবাহিনীতে কর্মরত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মুসলিম সৈনিক ও 
অফিসারদের প্রতি 


০৪ জুন ২০২৩ এ একজন মিশরীয় সৈনিক মুহাম্মদ সালাহ ইবরাহীম, ইসরাঈল- 


মিশর সীমান্তে তিনজন ইসরাঈলি সৈন্যকে হত্যা করেন, অতঃপর শাহাদাতের সুধা 
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পান করে চিরস্থায়ী জান্নাতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। তারপর ১৮ অক্টোবর 
২০২৩ “তুফানুল আকসা’ যুদ্ধ শুরুর দ্বিতীয় দিন একজন মিশরীয় পুলিশ 
অফিসার মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে তিনজন ইসরাঈলি ইহুদীকে তার 
ব্যক্তিগত পিস্তল দিয়ে গুলি করে। ঘটনাস্থলেই দুই ইহুদী নিহত হয় এবং একজন 
আহত হয়ে সাহায্যের জন্য ডাকতে থাকে, অথচ এই ইহুদীদের সাথে আসা 


মহিলাকে এই মর্দে মুজাহিদ কিছুই বলেননি। 


এ দুটি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। এর আগে মার্কিন সেনাবাহিনীর সৈনিক, 
ফিলিস্তিনি বংশোদভূত মেজর নিদাল হাসান মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ফোর্ট হুড, 
টেক্সাসে তার প্লক/১৭ পিস্তল দিয়ে প্রায় ৫০ জন আমেরিকান সৈন্যকে গুলি করে 
১৩ জন সৈন্যকে হত্যা করেছিল। সৌদি ফাইটার পাইলট মুহাম্মদ সাঈদ শিমরানি 
পেনসাকোলায় আমেরিকান নৌ ঘাঁটিতে ০৩ জন মার্কিন সেনাকে হত্যা করেন 
অতঃপর নিজে শাহাদাতের সুধা পান করে জান্নাত পানে রওয়ানা করেন। 


পাকিস্তানে পাঞ্জাব পুলিশের সৈনিক গাজী মুমতাজ হুসাইন কাদেরি ২০১১ সালের 
০৪ জানুয়ারী তারিখে পাঞ্জাবের গভর্নর শাতেমে রাসূল সালমান তাসিরকে 
সরকারি লাইসেন্সকৃত ক্লাশিনকোভ থেকে ২৭টি গুলি ছুঁড়ে গোস্তাখে রাসূলকে 
জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। 


জিসান রফিক এবং ওয়াইস জাখরানি, সমুদ্রে আমেরিকান কমান্ডের অধীনে CTF 
অভিযানে যুক্ত ছিল। তারা ভারত মহাসাগরে আমেরিকান নৌ বহরে আক্রমণ 
করার চেষ্টা করতে গিয়ে বেশ কিছু আমেরিকান গোলাম সৈন্যকে হত্যা করেছিল। 
এই কয়েকটি ঘটনাও উদাহরণস্বরূপ পেশ করলাম, নতুবা ইতিহাসে এ রকম 
আরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। 


এসবই মুসলিম সৈন্য কর্তৃক শত্রুকে আক্রমণ করার সর্বোত্তম উদাহরণ। তাই সেই 
সমস্ত মুসলিম সৈনিক ও অফিসারদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি- যাদের অন্তরে 
ঈমানের স্ফুলিঙ্গ প্রজ্ঘ্লিত আছে - মহান আল্লাহ আপনাদের অস্ত্র চালনার 
যোগ্যতা দিয়েছেন। অস্ত্র আপনাদের হাতে বা কয়েক মিটার দূরত্বেই থাকে। দীনের 


[১৮] 


শত্ৰু বিশেষ করে আমেরিকান এবং ইহুদীদের কাছেও আপনাদের সহজ 
প্রবেশাধিকার রয়েছে। এমতাবস্থায় ইসলামের বিরুদ্ধে চলমান বিশ্বযুদ্ধে 
ইসলামপন্থিদেরকে সমর্থন করুন। আমেরিকান ও ইহুদীদের জন্য তাদের নিরাপদ 
সামরিক ব্যারাকে বসবাস করাকেও হারাম করে দিন। নিশ্চয় এতেই রয়েছে 


দুনিয়ার সম্মান এবং পরকালের সফলতা! 
কলম সৈনিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বের প্রতি 


মিডিয়া ও মনস্তাত্বিক যুদ্ধের গুরুত্ব এবং কলমের শক্তি সম্পর্কে, দরদী কলম 
সৈনিক ও মিডিয়া ব্যক্তিবর্গের (মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রভাব বিস্তারকারী 
ভাই-বোনদের) তুলনায় আর কে বেশি সচেতন! প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় বাণী: 
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“তোমরা তোমাদের জান-মাল দিয়ে এবং জবানের মাধ্যমে মুশরিকদের 
(কাফেরদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।” (আবু দাউদ, দারেমী, নাসায়ী, আহমাদ) 


অর্থনৈতিক বয়কট 


যতটা সম্ভব মুসলমানদের স্ব-নির্মিত পণ্য ব্যবহার করা উচিত। চাই তা খাদ্য দ্রব্য 
হোক, পোশাক হোক, যানবাহন অথবা যোগাযোগের সরঞ্জাম (মোবাইল এবং 
কম্পিউটার) হোক। আর যদি স্ব-নির্মিত জিনিসপত্র পাওয়া না যায়, তবে যারা 
আমেরিকার চেয়ে কম বিপজ্জনক শত্রু, তাদের জিনিসপত্র ব্যবহার করার চেষ্টা 
করতে হবে। নিশ্চয়ই আমরা ইচ্ছা করলেই আমাদের আত্মচাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করার 
মাধ্যমে শত্রুর ক্ষতি করতে পারি। আমরা কোকাকোলার পরিবর্তে স্থানীয় ব্র্যান্ডের 
পানীয় পান করতে পারি। আমেরিকান আযাপল এর পরিবর্তে জাপানি বা কোরিয়ান 
স্যামসাং ব্যবহার করতে পারি। গুচি, আরমানি, লেভিস, পোলো, আাডিডাস এবং 
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নাইকির পরিবর্তে স্থানীয় ব্র্যান্ড এবং স্থানীয় দর্জিদের তৈরি পোশাক পরিধান 
করতে পারি। 


গাজার জনগণের বিরুদ্ধে চলমান ইসরাঈলি যুদ্ধে ইসরাঈলি ইহুদী সৈন্যদের 
বিনামূল্যে খাবার সরবরাহকারী ম্যাকডোনাল্ডের পরিবর্তে আপনি আপনার শহরের 
কোনো ফাস্ট ফুড দোকান কিংবা আপনার দেশের স্থানীয় ফাস্ট ফুড কোম্পানির 
বার্গার, চিপস খেতে পারেন। 


নিজের প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী আমেরিকান, ইউরোপীয় ও ইসরাঈলি পণ্য 
বর্জন করলে কুফরের অর্থনীতি দুর্বল হবে। অবশ্য যে মুসলমান এই বয়কটের 
যোগ্যতা রাখে না অথবা যার প্রয়োজন দুশমনের ব্যান্ডের সাথে সম্পৃক্ত তার 


ব্যাপারে আমরা মুসলিম ভাইদের কাছে অজুহাত পেশ করবো। 


হাদীস শরীফে বলা হয়েছে- 


১৭৪০ DLs tel 


“দোয়া মুমিনের অস্ত্র (হাতিয়ার)।” (মুসতাদরাকে হাকেম) 


আজকের এই নিষ্কিয়তার যুগে, টিভি পর্দার সামনে সোফা ও বালিশে হেলান দিয়ে 
কখনও কখনও আমরা আমাদের নিক্কিয়তার কারণে শুধু দোয়াকেই মূল কাজ বলে 
মনে করি। এই মনোভাব শরীয়ত ও যুক্তি অনুযায়ী সঠিক নয়। কিন্তু যারা সত্যিকার 
অর্থে অন্য কোনো পথ খুঁজে পান না, তাদের জন্য ফিলিস্তিনের জনগণ সহ সারা 
বিশ্বের মুসলমান ও নির্ধাতিতদের জন্য দোয়া করা, কুনুতে নাযিলার আয়োজন 
করা অনেক বড় ইবাদত। প্রকৃতপক্ষে এটি অনেক বড় অস্ত্র 


তাই আমাদের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত মজলিসগুলোতে দোয়া অবশ্যই করতে হবে। 
নিজে দোয়া করুন, আপনার পরিবার ও সন্তানদের দোয়া করতে বলুন। নিজেদের 


[২০] 


মসজিদগুলোতেও এই দোয়া চালু করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোনো দোয়া 
প্রত্যাখ্যান করেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন- 
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“তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব।” (সূরা গাফির 
8৪০: ৬০) 


বিশেষ করে তাহাজ্জুদের সময় এবং জুমআর দিন দোয়া কবুলের বিশেষ সময়ে 
অবশ্যই দোয়া করবেন। 
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“হে আল্লাহ, আমাদেরকে হেদায়াত দান করুন, তাদের মাঝে যাদেরকে আপনি 
হেদায়াত দান করেছেন। আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন, তাদের মাঝে যাদেরকে 
আপনি নিরাপত্তা দান করেছেন। আমাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করুন, তাদের মাঝে 
যাদের দায়িত্বভার আপনি গ্রহণ করেছেন। আপনি আমাদেরকে যা কিছু প্রদান 
করেছেন, তাতে বারাকাহ দিন। আমাদেরকে রক্ষা করুন, আপনার মন্দ ফায়সালা 
থেকে। নিশ্চয়ই আপনি ফায়সালা করেন, আপনার উপর কেউ ফায়সালা করতে 
পারে না। আপনি যার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তাকে কেউ অপদস্থ করতে পারে 
না। আপনি যার সাথে শত্রুতা করেন, তাকে কেউ ইজ্জত দিতে পারে না। আপনি 
বরকতময় এবং সুমহান।” (সুনানে আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি) 
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[২১] 


“হে আল্লাহ, কুরআন অবতীর্ণকারী, লা পরিচালনাকারী, সৈন্য দলকে 
পরাজয় দানকারী, আপনি কাফের সম্প্রদায়কে পরাজিত করুন এবং আমাদেরকে 
তাদের উপর বিজয় দান করুন।” (সহীহ বুখারী: ৩০২৪, সহীহ মুসলিম: ১৭৪২) 


সৃষ্টিজীবের পথ প্রদর্শক ও দিশারী হলেন নবী আলাইহিমুস সালাম। নবীগণের 
ওয়ারিশ হলেন উলামায়ে কেরাম। যেমন- হাদীস শরীফে বলা হয়েছে: 
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“আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।” (আবু দাউদ ৩৬৪৩, তিরমিযী: ২৬৮২) 


অর্থাৎ উলামায়ে কেরাম মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত পথ প্রদর্শক। আজ কাফের বিশ্ব 
বিশেষ করে অভিশপ্ত ইহুদীদের বিরুদ্ধে উম্মাহকে সংগঠিত করে দাঁড় করানো, 
ইহুদী ও তাদের মদদ দাতাদের, বিশেষ করে আমেরিকার আসল চেহারা মুসলিম 
উন্মাহর কাছে প্রকাশ করা, নিজেদের ফতোয়া ও খুতবার মাধ্যমে উম্মাহকে তাদের 
ফরয দায়িত্বের প্রতি আহ্বান করা, এটা তাদের সাথে সর্বোত্তম শত্রুতা হতে পারে। 


মুসলিম শাসকদের প্রতি 


বিশ্বব্যাপী মুসলিম দেশের শাসকদের আচরণ সবার খুব ভালোই জানা আছে 
তাদের অপরাধ আমেরিকা ও ইসরাঈলের চেয়ে বেশি না হলেও তাদের থেকে কম 
নয়, বরং কমপক্ষে সমান সমান হবে। পাকিস্তান, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, 
তুরস্ক, আরব আমিরাত, মিশর এবং সুদানের শাসকরা সবাই আমেরিকার সরাসরি 
পূজারী ও বন্ধু। তাদের অনেকেরই আজ ইসরাঈলের সাথে গভীর ও মধুর সম্পর্ক 
রয়েছে। যদি তাদের মাঝে বিন্দুমাত্রও ইসলামের প্রতি সমর্থন এবং ঈমানী চেতনা 


[২২] 


থাকে, বরং সরষে দানা পরিমাণও ঈমান ও ইসলাম বাকি থাকে, তবে এই 
হাদীসগুলোতে তাদের জন্য অনেক বড় শিক্ষা রয়েছে: 
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“খাযরাজ গোত্রের হজরত উবাদাহ বিন সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, 
আমি অনেক ইহুদীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছি, কিন্ত আমি তাদের সবার বন্ধুত্ব ছিন্ন করি। 
আমার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বন্ধুত্বই যথেষ্ট। এতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই 
(সেও খাযরাজ গোত্রের ছিল) বললো, আমি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, আমি দূর চিন্তা করতে 
অভ্যস্ত, আমি এটা করতে পারবো না, আমি জানি না কখন কি সুযোগ আসবে?।" 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে আবদুল্লাহ! তুমি উবাদার 
তুলনায় খুবই দুর্বল। তখন এই আয়াত নাযিল হয়: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা 
ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু 
তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই একজন। নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না। সুতরাং যাদের অন্তরে ব্যাধি 
(নিফাক) রয়েছে আপনি তাদের দেখতে পাবেন তারা প্রতিযোগিতা করে তাদের 


[২৩] 


(ইহুদীদের) দিকে ছুটে চলে, তারা বলে, আমরা ভয় করি যে, আমাদের উপর 
কোনো বিপদ আসবে। কিন্ত সেই সময় বেশি দূরে নয় যে, আল্লাহ (মুসলিমদের) 
বিজয় দান করবেন কিংবা তাঁর পক্ষ থেকে অন্য কিছু প্রকাশ করবেন, আর সেই 
সময় এই লোকেরা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছিল তার জন্য অনুতপ্ত হবে। 
(তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা মায়েদা ০৫: ৫১-৫২) 


তাফসীরে ইবনে কাসীর ও তাফসীরে তাবারীতেও এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে: 


মুসলমানরা যখন ইহুদীদের এই গোত্রের (বনু কাইনুকার) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল 
এবং আল্লাহর রহমতে তারা বিজয়ী হয়েছিল, তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, হে মুহাম্মদ! আমার বন্ধুদের ব্যাপারে 
আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। এই লোকটি খাযরাজের সঙ্গী ছিল, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছু বলেননি। অতঃপর সে আবারও বললো, তখন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নেন। তখন সে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের আস্তিন চেপে ধরে। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, সে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় ঘাড় চেপে ধরে, তখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে বললেন, ছেড়ে দাও। সে বললো, না! আপনি 
তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা ছাড়া আমি ছাড়বো না, তাদের একটি বড় দল আছে 
এবং আজ পর্যন্ত এই লোকেরা আমার সমর্থক এবং একদিনে তারা সবাই ধ্বংস 
হয়ে যাবে! আমি ভবিষ্যতের মুসীবতের ভয় করছি। অবশেষে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও সব তোমার জন্য। 


একটি বর্ণনায় আছে, “যখন বনু কায়নুকার ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ তাদের ধ্বংস করেন, তখন 
আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনেই 
তাদের সমর্থন করতে শুরু করে। অথচ হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাযিয়াল্লাহু 
আনহুও তাদের মিত্র থাকা সত্তেও তিনি তাদের থেকে স্পষ্টভাবে সম্পর্ক ছিন্ন 
করেন। 


[২৪] 


অনুরূপভাবে সুনানে আবু দাউদ এবং অন্যান্য তাফসীর ও হাদীসের গ্রন্থে বর্ণিত 
হয়েছে: (সারমর্ম) যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর শেষ সময় এল তখন সে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ কামনা করলো, যখন নব 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার শেষ মুহূর্তেও তাকে বললেন: 


“আমি তোমাকে ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করতাম।’ (আবু দাউদ: 
৩০৯৪, আহমাদ: ২১৭৫৮) 


উলামায়ে কেরাম বলেন, ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার কারণেই মুনাফিক 
আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর কুফরের উপর মৃত্যু হয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং তার জানাযা আদায় করলেন, 
কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমা চাওয়াও তার কোনো কাজে 
আসেনি, তার শেষ পরিণতি খারাপই হল। আল্লাহ তাআলা বলেন, আপনি যদি 
তার জন্য সত্তর বারও ক্ষমা চান তবুও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। 
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“যদি আপনি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমাপ্রার্থনা করেন, তথাপি কখনোই 
তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।” (সুরা তাওবা ০৯: ৮০) 


সুতরাং, আজ যদি ইবনে সালমান, ইবনে জায়েদ, সিসি, তামিম এবং তাদের সাথে 
সম্পৃক্ত আসিম মুনীরসহ মুসলিম দেশের শাসকদের সত্যিকার অর্থে ঈমান থাকে, 


৪ কয়েক সপ্তাহ আগে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনীর আরবের মরুভূমিতে একটি তাঁবুতে ইবনে 
সালমানের সঙ্গে দেখা করেন। কথিত আছে যে, আরবরা যখন বিশেষভাবে কারও সাথে দেখা করতে চায়, 
তখন তাকে মরুভূমির তাঁবুতে দাওয়াত দেয়। আরব সাংবাদিক সামী হামদীর ভাষ্য মতে, (লেখকের শব্দে) 
“ইবনে যায়েদ যেভাবে ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করণের প্রক্রিয়ার সময় বাহরাইন ও সুদানের 
শাসকদেরকে ইসরাঈলের সেবায় নিয়ে গিয়েছিল, বিন সালমানও পাকিস্তানের শাসকদেরকে 
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তাহলে তাদের উচিত ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে সম্পর্ক পরিত্যাগের ক্ষেত্রে 
শরীয়তের নীতি আঁকড়ে ধরা। প্রকৃতপক্ষে ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব একটি বড় ক্ষতির 
ব্যবসা এবং এর শেষ পরিণতি খারাপই হয়। 


এখন লক্ষ্যবস্ত নিয়ে আলোচনা তুলে ধরবো 


তথাকথিত ইসরাঈল রাষ্ট্রের উপর হামলার পর ইহুদী নেতানিয়াহু বলেছিল যে, 
আমরা মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র পাল্টে দেবো। কিন্তু এই ইহুদী ফিতনাবাজের জানা 
উচিত যে, মধ্যপ্রাচ্যের নয়, বরং তার নিজ দেশের সমগ্র মানচিত্র বদলের সময় 
এসেছে। আজ উম্মাহর বিজয়ের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানকারী আল্লামা ইকবাল 
রহিমাহুল্লাহ জীবিত নেই, কিন্ত শত বছর আগে তিনি যে দৃশ্যের ভবিষ্যদ্বাণী 
করেছিলেন আজ তা আমরা নিজের চোখেই দেখছি: 


“সাহারার মরু অঞ্চল থেকে বেরিয়ে রুমের রাজত উৎখাত করেছে যারা, 


শুনোছি আমি কৃদ্সবাসীদের থেকে আবার জেগেছে সেই সিংহ তারা” 


সত্যিই সেই সিংহ জেগে উঠেছে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় এই সিংহের গর্জনে পুরো 
মুসলিম উম্মাহ জেগে উঠবে! মুসলমানদের বিজয় ও উত্থানের সময় এবং খিলাফাহ 
আলা মিনহাজিন নবুওয়্যাহ প্রতিষ্ঠার সময় অতি নিকটে। কে ভেবেছিল গাজা 
উপত্যকা থেকে মুষ্টিমেয় মুজাহিদীনের উত্থান ঘটবে এবং এই গুটিকয়েক 
মুজাহিদীন, সম্ভবত এক হাজার কিংবা তার কিছু কম-বেশি, পৃথিবীর সমস্ত 
পরাশক্তিকে “তুফানুল আকসা’র ঝড়ে আক্রান্ত করবে। পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম থেকে 
আওয়াজ আসছে: 


(সেনাবাহিনীরাই মূলত পাকিস্তানের শাসক) ইসরাঈলের চারণভূমিতে নিয়ে যাবে এবং মরুভূমির তাবুতে 
ইবনে সালমান ও আসিম মুনীরের এই বিষয়েই আলোচনা হয়েছে। 
লহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা ফিলিস্তিনের মুজাহিদদেরকে উত্তম বিনিময় দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে 
পুরস্কৃত করুন, তাদেরকে রক্ষা করুন এবং তাদেরকে বিজয় ও সফলতার সাথে আলিঙ্গাবদ্ধ করুন। কারণ, 
তারাই ইবনে সালমানের ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণের রাজনীতিকে মূলোৎপাটন করেছেন। 
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“ওহে ধুমত বীর? জেগে ওঠো, এবার সময় এসেছে তোমার, 


সময় হয়েছে ভেঙ্গে ফেলার সিংহাসন, আর মুকুট ছুড়ে ফেলার। 


এখন ভেঙ্গে পড়বে কারার প্রাচীর, কারারক্ষীর কোনো উপায় নাই, 


যে দরিয়ায় উঠেছে জোয়ার, খড়কুটায় তা বাধিবে না বাধ। 


এগিয়ে চল, কাটতে থাকো সামনে যত বাহু ও শির, 


চলতে থাক তোমরা সবে লক্ষ্যবত তোমার সামনে হির।” 


হে কুদস! তোমার মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে তোমার রক্ষ 


রা কাশগড় থেকে নীল নদ 


পর্যন্ত লড়াই করছে। অচিরেই তোমার এই জানবাজ রক্ষীরা তোমার শহরের 
মসজিদে, যেই মসজিদে আল্লাহর প্রিয় হাবীব দোজাহানের সরদার নবী সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন্ষিয়ায়ে কেরাম আলাই 


ইমুস সালামের ইমামতি 


করেছিলেন, সেই মসজিদে আকসার প্রাঙ্গনে জড়ো হবে। ইনশাঅ 


ল্লাহ! 
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“হে আল্লাহ, আপনি আমাদের এমন কাজে তাওফীক দান করুন, যা আপনাকে 


সন্তুষ্ট করবে। এবং আপনার সন্তুষ্টির পথে আমাদের রক্তগুলোকে কবুল করুন। হে 


আল্লাহ্‌, আপ 


ন আমাদের জন্য নেয়ামতকে বাড়িয়ে দিন, ক 


ময়ে দিবেন না। 


আমাদের সম্ম 


নিত করুন, লাঞ্চিত করবেন না। আমাদেরকে দ 
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ন করুন, বঞ্চিত 


করবেন না। আমাদেরকে বিজয় দান করুন, আমাদের উপর কাউকে কর্তৃত্ব দিবেন 
না। আমাদেরকে সন্তুষ্ট করুন, আমাদের উপর আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান। হে আল্লাহ, 
আমরা আপনার কাছে সকল ক্ষেত্রে দৃঢ়তা এবং সঠিক পথের অবিচলতা কামনা 
করি। আর আমরা আপনার কাছে তাওফীক চাই- নেয়ামতের শোকর আদায়ের, 
উত্তম ইবাদাতের। হে আল্লাহ, আপনি সাহায্য করুন, যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনকে সাহায্য করবে; আর আমাদেরও তাদের অন্তর্ভুক্ত 
করুন। আপনি লাঞ্চিত করুন, যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
দীনকে লাঞ্চিত করবে; আপনি আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।” আমীন 
ইয়া রববাল আলামীন। 


[যোহরের পূর্বে, পহেলা রবিউল আখির ১৪৪৫ হিজরী মোতাবেক ১৬ ই 
অক্টোবর ২০২৩ ঈসায়ী] 
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